
 

পোল্ট্রি মরুগি পালন পদ্ধতি: Free PDF/বই 
বাংলাদেশ ও ভারতের সার্বিক অর্থনীতি এবং গ্রামীণ আত্মকর্মসংস্থানে পোল্ট্রি শিল্প (Poultry 
Farming) এক যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করছে। কম সময়ে, স্বল্প পুজঁিতে এবং সীমিত জায়গায় 
অধিক মনুাফা অর্জ নের জন্য বাণিজ্যিক পোল্ট্রি খামার একটি অত্যন্ত লাভজনক মাধ্যম। 

পোল্ট্রি বলতে সাধারণত বাণিজ্যিক ব্রয়লার (Broiler), যা প্রধানত মাংস উৎপাদনের জন্য এবং 
লেয়ার (Layer), যা ডিম উৎপাদনের জন্য পালন করা হয়, সেগুলোকে বোঝায়। 

 সঠিক জাত নির্বাচন, আধুনিক শেড নির্মাণ, বৈজ্ঞানিক খাদ্য ব্যবস্থাপনা এবং কড়া 
বায়োসেকিউরিটি বা জৈব নিরাপত্তা মেনে চললে পোল্ট্রি খামার থেকে প্রতি বছর নিশ্চিত লাভ 
করা সম্ভব। নিচে পোল্ট্রি মরুগি পালনের একটি সার্বিক ও ধাপে ধাপে নির্দে শিকা তুলে ধরা হলো। 

  

১. ব্রয়লার ও লেয়ার মরুগির পরিচয় ও পার্থক্য 
পোল্ট্রি খামার শুরুর আগে আপনার লক্ষ্য স্থির করতে হবে- আপনি কি দ্রুত মাংস বিক্রি করতে 
চান, নাকি দীর্ঘমেয়াদে ডিম বিক্রি করতে চান? 

●​ ব্রয়লার মরুগি (Broiler): দ্রুত বর্ধনশীল মাংস উৎপাদনকারী জাত। মাত্র ৩৫ থেকে ৪০ 
দিনের মধ্যে এদের ওজন ১.৮ থেকে ২.৫ কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে। 

●​ লেয়ার মরুগি (Layer): বাণিজ্যিকভাবে ডিম উৎপাদনের জন্য পালন করা হয়। এরা 
সাধারণত ১৮-২০ সপ্তাহ বয়সে ডিম দেওয়া শুরু করে এবং একটানা ৭২-৭৮ সপ্তাহ পর্যন্ত 
লাভজনক হারে ডিম দেয়। 

জাতের তুলনামলূক চিত্র 

ধরন জনপ্রিয় জাত/স্ট্রেন উৎপাদন 
সময়কাল 

প্রধান সুবিধা 

ব্রয়লার Cobb 500, Ross 308, 
Hubbard 

৩৫ – ৪২ দিন দ্রুত মলূধন ফেরত, কম সময়ে 
লাভ 

লেয়ার Hy-Line Brown, Isa 
Brown, Novogen 

৭২ – ৮০ সপ্তাহ প্রতিদিন নগদ আয়, 
দীর্ঘমেয়াদী ব্যবসা 



 

২. খামার স্থাপন ও আধুনিক শেড নির্মাণ 
বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে খামার স্থাপন না করলে রোগবালাইয়ের ঝঁুকি বাড়ে এবং উৎপাদন খরচ 
বদৃ্ধি পায়। 

স্থান নির্বাচন 

১. উঁচু ও নিরিবিলি জমি: বন্যা বা বর্ষার পানি জমে না এমন উঁচু জমি নির্বাচন করুন। মলূ 
সড়ক থেকে কিছুটা দরূে কিন্তু যোগাযোগব্যবস্থা ভালো হতে হবে। 
২. দক্ষিণ-উত্তরমখুী শেড: খামারের শেড বা ঘর সবসময় পূর্ব-পশ্চিম লম্বা এবং উত্তর-দক্ষিণ 
খোলা হতে হবে। এতে সরাসরি প্রখর রোদ ভেতরে ঢোকে না, কিন্তু বাতাস চলাচল ভালো হয়। 
৩. বিদ্যুৎ ও পানি: ২৪ ঘণ্টা বিদ্যুৎ ও বিশুদ্ধ মিষ্টি পানির সরবরাহ নিশ্চিত থাকতে হবে। 

ঘরের মাপ ও পরিবেশ 

●​ জায়গার পরিমাণ: 
○​ ব্রয়লারের জন্য: প্রতি মরুগিতে ১.০ থেকে ১.৫ বর্গফুট। 
○​ লেয়ারের জন্য (গভীর লিটার): প্রতি মরুগিতে ২.০ থেকে ২.৫ বর্গফুট (ক্যাজ বা 

খাঁচা পদ্ধতিতে জায়গায় সাশ্রয় হয়)। 
●​ দেয়াল ও নেট: মাটির ওপর থেকে ১.৫-২ ফুট ইটের দেয়াল দিয়ে বাকি অংশ তারের জালি 

বা নেট দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। 
●​ লিটার ব্যবস্থাপনা: মেঝেতে ধানের তুষ, কাঠের গঁুড়া বা চটের বস্তা বিছিয়ে ৩-৪ ইঞ্চি 

পুরু লিটার তৈরি করতে হবে। লিটার সবসময় ঝরঝরে ও শুকনো রাখা বাধ্যতামলূক। 

৩. বাচ্চা নির্বাচন ও ব্রুডিং ব্যবস্থাপনা 
খামারের মলূ ভিত্তি হলো সুস্থ ও সবল একদিনের বাচ্চা (DOC - Day Old Chick) সংগ্রহ করা। 

ব্রুডিং (Brooding) 

একদিনের বাচ্চার শরীরে নিজস্ব তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা থাকে না। প্রথম ৩–৪ সপ্তাহ 
কৃত্রিমভাবে উত্তাপ দেওয়াকে ব্রুডিং বলে। 
                              ┌───────────────────────────┐ 
                               │   বাচ্চার আচরণ ও তাপমাত্রা   │ 
                               └─────────────┬─────────────┘ 
                                             │ 
         
┌───────────────────────────────────┼──────────
─────────────────────────┐ 



 

         ▼                                   ▼                                   ▼ 
   তাপমাত্রা কম হলে                    তাপমাত্রা বেশি হলে                  তাপমাত্রা সঠিক থাকলে 
(হীটারের নিচে দলা পাকাবে)          (দেওয়ালের দিকে সরে যাবে)          (সমানভাবে ছড়িয়ে ঘুরে 
বেড়াবে) 
 

বাচ্চার বয়স প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা (°C) প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা (°F) 

১ম সপ্তাহ ৩৩ - ৩৫°C ৯০ - ৯৫°F 

২য় সপ্তাহ ৩০ - ৩২°C ৮৫ - ৯০°F 

৩য় সপ্তাহ ২৭ - ২৯°C ৮০ - ৮৫°F 

৪র্থ সপ্তাহ ২৪ - ২৬°C ৭৫ - ৮০°F 

●​ ​
গ্লুকোজ ও ভিটা-ইলেকট্রোলাইট: বাচ্চা খামারে আনার পর প্রথম পানিতে গ্লুকোজ ও 
ইলেক্ট্রোলাইট মিশিয়ে দিন, এতে জার্নির ক্লান্তি বা স্ট্রেস দরূ হয়। 

৪. খাদ্য ও পানি ব্যবস্থাপনা 
পোল্ট্রি খামারের মোট খরচের প্রায় ৭০-৭৫% ব্যয় হয় খাদ্যের পেছনে। তাই খাদ্যের সঠিক 
ব্যবহার ও অপচয় রোধ অত্যন্ত জরুরি। 

ব্রয়লারের খাদ্য তালিকা 

●​ Pre-Starter (০–১০ দিন): বাচ্চার প্রাথমিক অঙ্গসংস্থান ও হাড়ের বদৃ্ধির জন্য উচ্চ 
প্রোটিনযুক্ত (২২–২৩%) দানাদার খাবার। 

●​ Starter (১১–২০ দিন): পেশি ও মাংস বদৃ্ধির জন্য সুষম খাবার। 
●​ Finisher (২১ দিন থেকে বিক্রি পর্যন্ত): দ্রুত ওজন ও চর্বি নিশ্চিত করার জন্য এনার্জি  

সমদৃ্ধ খাবার। 

লেয়ারের খাদ্য তালিকা 

●​ Chick Starter (০–৮ সপ্তাহ): দৈহিক বদৃ্ধির জন্য। 
●​ Grower Feed (৯–২০ সপ্তাহ): ডিম পাড়ার উপযুক্ত শারীরিক কাঠামো তৈরির জন্য। 
●​ Layer Feed (২০ সপ্তাহের পর): ক্যালসিয়াম (৩.৫-৪%) ও ফসফরাস সমদৃ্ধ খাবার, যা 

ডিমের খোসা মজবতু করে এবং ডিম উৎপাদন বাড়ায়। 



 

পানির নিয়ম: ১ কেজি খাবার খাওয়ার জন্য মরুগির অন্তত ২ থেকে ২.৫ লিটার 
পরিষ্কার পানি প্রয়োজন। গরমের দিনে পানিতে ভিটা-সি মিশিয়ে দিলে হিট স্ট্রোকের 
ঝঁুকি কমে। 

৫. টিকাদান কর্মসূচী (Vaccination Schedule) 
বাণিজ্যিক পোল্ট্রিতে টিকা না দিলে যেকোনো সময় মারণব্যাধিতে পুরো খামার উজাড় হয়ে যেতে 
পারে। 

বাণিজ্যিক ব্রয়লার টিকাদান ছক 

বয়স রোগের নাম টিকার নাম প্রয়োগ পদ্ধতি 

১ম দিন (হ্যাচারিতে) মারেক্স Marek's ইনজেকশন 

৪–৭ দিন রানিখেত + আইবি RD + IB 
(B1/Ma5) 

চোখে ফোঁটা 

১০–১২ দিন গামবোরো IBD 
(Intermediate) 

পানির সাথে 

১৭–১৯ দিন গামবোরো 
(বসু্টার) 

IBD Plus পানির সাথে 

২৪–২৪ দিন রানিখেত (বসু্টার) ND LaSota পানির সাথে 

নোট: লেয়ার মরুগির ক্ষেত্রে এই টিকাদানের পাশাপাশি ১৬-১৮ সপ্তাহ পর্যন্ত ফাউল পক্স, ফাউল 
কলেরা, কোরাইজা এবং এনডি কিল্ড টিকাও প্রদান করতে হয়। 

৬. প্রধান রোগবালাই, চিকিৎসা ও জৈব নিরাপত্তা 

মারাত্মক রোগ ও লক্ষণ 

রোগের নাম প্রধান লক্ষণ কারণ ও প্রতিরোধ 

রানিখেত (ND) সবজু পায়খানা, শ্বাসকষ্ট, 
ঘাড় বাঁকা হয়ে যাওয়া 

ভাইরাল রোগ। সময়মতো টিকাদানই 
একমাত্র প্রতিরোধ। 

গামবোরো (IBD) বিষণ্নতা, সাদা পাতলা 
পায়খানা, পালক ফোলানো 

ভাইরাল রোগ। খামার পরিষ্কার রাখা ও 
বায়োসেকিউরিটি জোরদার করা। 



 

কক্সিডিওসিস 
(আমাশয়) 

রক্তমিশ্রিত বা খয়েরি 
পায়খানা, ওজন কমে 
যাওয়া 

ভেজা লিটার থেকে হয়। Amprolium 
বা Toltrazuril প্রয়োগ করুন। 

সিআরডি (CRD) নাক-চোখ দিয়ে পানি পড়া, 
কফ খসখস শব্দ, হাঁচি 

ব্যাকটেরিয়া জনিত। Tylosin বা 
Doxycycline প্রয়োগ করতে হয়। 

জৈব নিরাপত্তা (Biosecurity) নির্দে শিকা 

●​ ফুটবাথ (Footbath): খামারের দরজায় পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট বা চুন মিশ্রিত 
ফুটবাথ রাখুন। খামারে ঢোকার আগে জতুো ভিজিয়ে ঢুকতে হবে। 

●​ বহিরাগত নিয়ন্ত্রণ: দর্শনার্থী বা গাড়ি সরাসরি শেডের কাছে আসতে দেবেন না। 
●​ একক বয়স পদ্ধতি (All-in, All-out): এক শেডে একই বয়সের বাচ্চা তুলনু। এক ব্যাচ 

বিক্রির পর শেড অন্তত ১০-১৪ দিন খালি রেখে ভালো করে ধুয়ে জীবাণমুকু্ত করুন। 

৭. আর্থিক হিসাব ও লাভের সম্ভাব্য তথ্য (১,০০০ ব্রয়লারের খামার) 
একটি ১,০০০ ব্রয়লার মরুগির খামারের আনমুানিক খরচ ও লাভের সমীকরণ (আনমুানিক 
বর্ত মান দর অনযুায়ী): 

সম্ভাব্য খরচ 

●​ ১,০০০টি বাচ্চা ক্রয় (প্রতিটি ৫০ টাকা ধরে): ৫০,০০০ টাকা 
●​ খাদ্য খরচ (প্রতি মরুগিতে ৩ কেজি করে মোট ৩,০০০ কেজি × ৬০ টাকা): ১,৮০,০০০ 

টাকা 
●​ ওষুধ, টিকা ও লিটার খরচ: ১০,০০০ টাকা 
●​ বিদ্যুৎ, পরিবহন ও বিবিধ: ৮,০০০ টাকা 
●​ মোট সম্ভাব্য খরচ: ২,৪৮,০০০ টাকা 

সম্ভাব্য আয় (৩৫-৩৮ দিন পর) 

●​ ১,০০০টির মধ্যে ৫০টি মারা গেলে অবশিষ্ট থাকে ৯৫০টি মরুগি। 
●​ প্রতিটির গড় ওজন ২.০ কেজি হলে মোট ওজন: ১,৯০০ কেজি। 
●​ পাইকারি বাজারদর প্রতি কেজি ১৬০ টাকা হলে: (১,৯০০ কেজি × ১৬০ টাকা) = 

৩,০৪,০০০ টাকা। 

নিট লাভ: ৩,০৪,০০০ - ২,৪৮,০০০ = ৫৬,০০০ টাকা (প্রতি ৩৫–৪০ দিনের ব্যাচে)। 



 

  

পোল্ট্রি খামারীদের জন্য সফলতার টিপস 

পোল্ট্রি খামারে লাভবান হতে শুধু ভালো জাতের মরুগি পালন করলেই হবে না; পরিকল্পিত 
ব্যবস্থাপনা, রোগ প্রতিরোধ, খাদ্য নিয়ন্ত্রণ এবং বাজারদর সম্পর্কে  সচেতন থাকাও জরুরি। 
একজন খামারি নিচের বিষয়গুলো অনসুরণ করলে খামারের উৎপাদনশীলতা ও লাভের সম্ভাবনা 
বাড়াতে পারেন। 

সুস্থ ও মানসম্মত বাচ্চা নির্বাচন করুন 

নির্ভ রযোগ্য হ্যাচারি থেকে সক্রিয়, সমবয়সী ও রোগমকু্ত বাচ্চা সংগ্রহ করুন। 

খামারের পরিবেশ পরিষ্কার রাখুন 

শেড, খাবারের পাত্র, পানির পাত্র ও আশপাশ নিয়মিত পরিষ্কার ও জীবাণমুকু্ত করুন। 

বায়োসেকিউরিটিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিন 

অপ্রয়োজনীয় দর্শনার্থী, বাইরের গাড়ি ও অন্য খামারের কর্মীদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করুন। 

সঠিক তাপমাত্রা ও বাযু় চলাচল নিশ্চিত করুন 

বিশেষ করে বাচ্চার প্রথম কয়েক সপ্তাহ তাপমাত্রা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করুন। 

খাদ্যের অপচয় বন্ধ করুন 

মরুগির বয়স ও উৎপাদন পর্যায় অনযুায়ী সুষম খাদ্য দিন এবং ফিডার এমনভাবে ব্যবহার 
করুন যাতে খাবার ছড়িয়ে না পড়ে। 

সবসময় পরিষ্কার পানি সরবরাহ করুন 

পানির পাত্র নিয়মিত পরিষ্কার করুন এবং পানির মান খারাপ হলে দ্রুত ব্যবস্থা নিন। 

টিকাদান সূচি মেনে চলনু 

এলাকার রোগের ঝঁুকি ও খামারের ধরন অনযুায়ী স্থানীয় প্রাণিসম্পদ কর্মকর্ত ার পরামর্শে টিকা 
দিন। 

অসুস্থ মরুগি দ্রুত আলাদা করুন 



 

কোনো মরুগির আচরণ, খাদ্য গ্রহণ, পায়খানা বা শ্বাস-প্রশ্বাসে অস্বাভাবিকতা দেখা দিলে দ্রুত 
আলাদা করে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন। 

নিজে থেকে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করবেন না 

রোগের কারণ নির্ণয় না করে ওষুধ ব্যবহার করলে খরচ বাড়ার পাশাপাশি অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল 
রেজিস্ট্যান্সের ঝঁুকি তৈরি হতে পারে। 

প্রতিদিনের হিসাব লিখে রাখুন 

খাদ্য খরচ, মতৃ্যু হার, ওজন, ওষুধ, বিদ্যুৎ, শ্রম ও বিক্রয়মলূ্য আলাদাভাবে নথিভুক্ত করুন। এতে 
প্রকৃত লাভ-ক্ষতি বোঝা সহজ হবে। 

বাজারদর পর্যবেক্ষণ করুন 

মরুগি বিক্রির আগে স্থানীয় পাইকারি ও খুচরা বাজারের দাম সম্পর্কে  ধারণা নিন। বাজারদর 
অনযুায়ী বিক্রির সময় নির্ধারণ করুন। 

অতিরিক্ত ঘনত্ব এড়িয়ে চলনু 

শেডে ধারণক্ষমতার বেশি মরুগি রাখলে তাপমাত্রা, রোগের বিস্তার, লিটার ভেজা এবং মতৃ্যু হার 
বাড়তে পারে। 

ব্যাচের মধ্যে যথেষ্ট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার সময় রাখুন 

এক ব্যাচ বিক্রির পর শেড পরিষ্কার, ধোয়া ও জীবাণমুকু্ত করে পরবর্তী ব্যাচ তুলনু। 

অভিজ্ঞতা ও প্রযুক্তি কাজে লাগান 

নিয়মিত মরুগির ওজন মাপুন, খাদ্য গ্রহণ ও মতৃ্যু হার পর্যবেক্ষণ করুন এবং প্রয়োজনে আধুনিক 
ফার্ম-ম্যানেজমেন্ট পদ্ধতি ব্যবহার করুন। 

একটি নির্ভ রযোগ্য বাজার ও ক্রেতা নেটওয়ার্ক  তৈরি করুন 

আগে থেকেই পাইকার, আড়তদার বা স্থানীয় ক্রেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখলে বিক্রির সময় 
অনিশ্চয়তা কমে। 

শেষ কথা 



 

পোল্ট্রি খামারে লাভ নিশ্চিত নয়; বাচ্চার দাম, খাদ্যের মলূ্য, রোগের ঝঁুকি, মতৃ্যু হার, 
উৎপাদনক্ষমতা এবং বাজারদর- সবকিছুর ওপর চূড়ান্ত লাভ নির্ভ র করে। তাই শুধু সম্ভাব্য 
আয়ের হিসাব না করে প্রতিটি ব্যাচের প্রকৃত খরচ ও বিক্রয়মলূ্য লিখে বিশ্লেষণ করা উচিত। 

পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনা, কঠোর বায়োসেকিউরিটি এবং সঠিক বাজার পরিকল্পনাই একটি পোল্ট্রি 
খামারকে দীর্ঘমেয়াদে টেকসই ও লাভজনক করতে পারে। 
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